
প্রধানমন্ত্রীর সফরে যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপির বিক্ষোভ কর্মসূচি

স্টাফ রিপোর্টার: যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপির ‘যেখানে শেখ হাসিনা সেখানেই প্রতিরোধ’ শিরোনামে কর্মসূচির সমর্থনে
সংবাদ সম্মেলন করেছে দলটি। গত শুক্রবার নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে ২৩ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিউ ইয়র্ক সফর উপলক্ষে বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘোষণা দেয় স্থানীয় বিএনপি ও তার
সহযোগী সংগঠনগুলো। এতে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান দলটির সাবেক সভাপতি আবদুল লতিফ স¤্রাট। তিনি বলেন,
রাষ্ট্রীয় বাংক, প্রাইভেট ব্যাংকসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে অবাধে লুটপাট হচ্ছে। শেয়ার মার্কেট থেকে ৯০ হাজার কোটি
টাকা সরানোর তদন্ত রিপোর্ট আজ অবধি প্রকাশ করা হয়নি, বিচার তো অনেক দূরের কথা। ডেসটিনিসহ অনেকগুলো
প্রতারক-প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে আওয়ামী লীগের নেতারা সাধারণ মানুষের পুঁজি কানাডাসহ ইউরোপ-আমেরিকায় পাচার
করেছে, যা গত ১০ বছরে প্রায় ৬ লাখ কোটি টাকার সমান। এ অর্থনৈতিক নৈরাজ্য থামাতে হলে শেখ হাসিনাকে থামাতে হবে।
স¤্রাট আরও বলেন, শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে বিদায় করা পর্যন্ত আমরা আন্দোলন অব্যাহত রাখবো। ১/১১তে গঠিত
সেনা সমর্র্থিত সরকারকে হঠাতে যে ধরনের দুর্বার আন্দোলন এ নিউ ইয়র্ক থেকে রচিত হয়েছিল, এবারও তেমনটি ঘটবে।
বাংলাদেশের গণতন্ত্র রক্ষায় আন্দোলনের বিকল্প নেই। সংবাদ সম্মেলনে সূচনা বক্তব্য দেন যুবদলের কেন্দ্রীয়
নেতা এম এ বাতিন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক আন্তর্জাতিক
সম্পাদক গিয়াস আহমেদ, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সোলায়মান ভূইয়া ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা
বাবুল। নেতা-কর্মীদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি বাবরউদ্দিন,
যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের সভাপতি আবু তাহের, ছাত্রদলের যুক্তরাষ্ট্র শাখার সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম জনি,
বিএনপি নেতা কাজী আজহারুল হক মিলন, নিয়াজ আহমেদ জুয়েল, আনোয়ারুল ইসলাম, বাবুল চৌধুরী, মাহফুজুল মাওলা নান্নু,
সোহরাব হোসেন, নাসিম আহমেদ, জাহাঙ্গির সোহরাওয়ার্দি, আনোয়ার হোসেন, সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, আরিফ ও শাহাদৎ
হোসেন রাজু। এদিকে দলের নেতা-কর্মীরা জানান, ৫ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। এখন
পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটির অনুমোদন না আসায় সাবেক কর্মকর্তারা ৫ খ-ে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন
কার্যক্রম-আন্দোলন পরিচালনা করছেন। সম্প্রতি দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিউ ইয়র্ক ও
ওয়াশিংটন ডি.সি সফরের সময় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কারও সঙ্গে দেখা না করায় ক্ষোভ জানিয়েছেন দলটির কিছু
নেতা-কর্মী। এ প্রসঙ্গে লতিফ স¤্রাট বলেন, যুক্তরাজ্য ও ফিনল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে কমিটির অনুমোদন দেওয়া
হয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কমিটির খবর নেই। এ নিয়ে আমরা হতাশ হলেও সময়ের প্রয়োজনে রাজপথ ছাড়িনি। গিয়াস
আহমেদ বলেন, পদ-পদবির তোয়াক্কা না করে আমরা বিএনপির এ চরম সংকটে মাঠে রয়েছি। চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া
মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।
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